
(দ্বাদশ ইমামপন্থী শীয়ােদর দৃষ্িটেত ইসলােমর েমৗিলক িবশ্বাস (১ম পর্ব

<"xml encoding="UTF-8?>

আল্লাহর অস্িতত্েবর আবশ্যকতা

মানুষ তার স্বভাবগত উপলদ্িধ ক্ষমতা যা জন্ম সূত্ের প্রাপ্ত তার মাধ্যেম সর্বপ্রথম েয কাজিট কের, তা হল এ
িবশ্ব  জগত  ও  মানব  জািতর  স্রষ্টার  অস্িতত্বেক  তার  জন্য  সুস্পষ্ট  কের  েদয়  ।  অেনেকই  িনেজর  অস্িতত্ব  সহ
সবিকছুর  প্রিতই  সন্িদহান  ।  তারা  এ  িবশ্বজগেতর  অস্িতত্বেক  এক  ধরেণর  কল্পনা  ছাড়া  অন্য  িকছু  মেন  কের  না  ।
িকন্তু আমরা সবাই জািন েয, একজন মানুষ সৃষ্িটর পর েথেকই স্বভাবগত অনুভুিত ও উপলদ্িধ ক্ষমতা সম্পন্ন । তাই
জন্েমর পর েথেকই েস িনেজর এবং এ িবশ্ব জগেতর অস্িতত্ব উপলদ্িধ কের । অর্থাৎ এ ব্যাপাের তার মেন সন্েদেহর
উদ্েরক হয় না েয, েস আেছ এবং েস ছাড়াও তার চতুর্পাশ্েব আরও অেনক িকছুই আেছ । মানুষ যতক্ষণ মানুষ িহেসেব গণ্য
হেব,  ততক্ষণ  এ  জ্ঞান  ও  উপলদ্িধ  তার  মধ্েয  েকান  সন্েদেহর  উদ্েরক  ঘটােব  না,  অথবা  এ  ধারণার  মধ্েয  েকান
পিরবর্তনও  ঘটেব  না  ।  সুিফষ্ট (Sophist, েয  মেত  সত্যেক  আেপক্িষক  গণ্য  করা  হয়)  ও  সংশয়বাদীেদর  িবপরীেত  এ
িবশ্ব জগেতর অস্িতত্ব ও তার বাস্তবতা সম্পর্িকত মানুেষর এ িবশ্বাস একিট প্রমািণত ও বাস্তব সত্য । িবষয়িট
একিট িচরন্তন িবিধ,  যা অপিরববর্তনশীল । অর্থাৎ এ সৃষ্িটজগেতর অস্িতত্ব েক অস্বীকারকারী ও তার বাস্তবতায়
সন্েদহ েপাষণকারী সুিফষ্ট বা সংশয়বাদীেদর বক্তব্য েমােটই সত্য নয় । বরং এ সৃষ্িট জগেতর অস্িতত্ব এক বাস্তব
সত্য । িকন্তু আমরা যিদ এ িবশ্ব জগেতর সৃষ্িটিনচেয়র প্রিত লক্ষ্য কির, তাহেল অবশ্যই েদখেত পাব েয, আেগ েহাক
আর পেরই েহাক, প্রত্েযক সৃষ্িটই এক সময় তার অস্িতত্ব হারােত বাধ্য হয় এবং ধ্বংস হেয় যায় । আর এখান েথেক এ
িবষয়িট  সম্পূর্ণ  স্পষ্ট  হেয়  যায়  েয,  আমােদর  দৃশ্যমান  এ  সৃষ্িটজগেতর  অস্িতত্বই  প্রকৃত  অস্িতত্ব  নয়  বরং
প্রকৃত  অস্িতত্ব  িভন্ন  িকছু  ।  বস্তুতঃ  ঐ  প্রকৃত  অস্িতত্েবর  উপরই  এই  কৃত্িতম  অস্িতত্ব  িনর্ভরশীল  ।  ফেল
অিবনশ্বর  ও  প্রকৃত  অস্িতত্েবর  মাধ্যেমই  এই  কৃত্িতম  অস্িতত্ব  অস্িতত্ব  প্রাপ্ত  হয়  ।  কৃত্িতম  অস্িতত্ব
যতক্ষণ  পর্যন্ত  ঐ  প্রকৃত  ও  অিবনশ্বর  অস্িতত্েবর  সােথ  সম্পর্িকত  ও  সংযুক্ত  থাকেব,  ততক্ষণ  পর্যন্ত  তার
অস্িতত্ব  িবদ্যমান  থাকেব  ।  আর  েয  মূহুর্েত  ঐ  সম্পর্ক  ও  সংেযাগ  িবচ্িছন্ন  হেব,  েস  মূহুর্েতই  কৃত্িতম



অস্িতত্ব  ধ্বংস  হেয়  যােব  ।১  আমরা  অপিরবর্তনশীল  ও  অিবনশ্বর  অস্িতত্বেকই  (অবশ্যম্ভাবী  বা  অপিরহার্য
অস্িতত্ব)  ‘আল্লাহ’  নােম  অিভিহত  কির  ।

আল্লাহর একত্ববাদ

আল্লাহর অস্িতত্ব প্রমােণর লক্ষ্েয ইিতপূর্েব উল্েলিখত পদ্ধিতিট সকল মানুেষর জন্েযই অত্যন্ত সহজেবাধ্য
ব্যাপার  ।  আল্লাহ  প্রদত্ত  জন্মগত  উপলদ্িধ  ক্ষমতা  িদেয়ই  মানুষ  তা  অনুধাবন  করেত  সক্ষম  হয়  ।  উক্ত  প্রমাণ
পদ্ধিতেত েকান প্রকার জিটলতার অস্িতত্ব েনই । িকন্তু অিধকাংশ মানুষই পার্িথব ও জড়বস্তুর সােথ সম্পর্িকত
থাকার  ফেল  শুধুমাত্র  অনুভবেযাগ্য  বস্তুগত  আনন্দ  উপেভােগ  অভ্যস্ত  ও  তােত  িনমগ্ন  হেয়  আেছ  ।  যার  পিরণিতেত
েখাদাপ্রদত্ত  সহজ-সরল  প্রবৃত্িত  ও  অনুধাবন  ক্ষমতার  িদেক  িফের  তাকােনা  মানুেষর  জন্য  অত্যন্ত  কিঠন  হেয়
পেড়েছ  ।  ইসলাম  স্বীয়  পিবত্র  আদর্শেক  সার্বজনীন  বেল  জনসমক্েষ  পিরিচত  কিরেয়েছ  তাই  ইসলাম  তার  পিবত্র
লক্ষ্েযর কােছ সকল মানুষেকই সমান বেল গণ্য কের । েযসব মানুষ েখাদাপ্রদত্ত সহজাত প্রবৃত্িত েথেক দুের সের
িগেয়েছ, মহান আল্লাহ তখন অন্য পেথ তােদরেক তার অস্িতত্ব প্রমােণ প্রয়াস পান । মহান আল্লাহ পিবত্র কুরআেন
িবিভন্ন পন্থায় সাধারণ মানুষেক আল্লাহর পিরচয় লােভর িশক্ষা িদেয়েছন । ঐসেবর মধ্েয অিধকাংশ ক্েষত্েরই মহান
আল্লাহ  এ  সৃষ্িটজগত  ও  তােত  প্রভুত্বশীল  িনয়ম-শৃংখলার  প্রিত  মানব  জািতর  দৃষ্িট  আকর্ষণ  কেরেছন  ।  িতিন
মানুষেক এ আকাশ ও পৃিথবীর সৃষ্িটরহস্য িনেয় সুগভীর িচন্তা ভাবনা করার আহবান্ জািনেয়েছন । কারণ, মানুষ তার
এই  নশ্বর  জীবেন  েয  পেথই  চলকু  বা  েয  কােজই  িনেয়ািজত  থাককু  না  েকন,  েস  এ  সৃষ্িটজগত  ও  তােত  প্রভুত্ব
িবস্তারকারী  অিবচল  িনয়ম  শৃংখলার  বাইের  িবরাজ  করেত  পারেব  না  ।  একইভােব  েস  এই  পৃিথবী  ও  আকাশ  মণ্ডলীর
িবস্ময়কর দৃশাবলী অবেলাকন ও উপলদ্িধ েথেক িবরত থাকেত পারেব না । আমােদর সামেন দৃশ্যমান এ িবশাল জগেতর২ সব
িকছুই  এেকর  পর  এক  প্রিতিনয়ত  পিরবর্তনশীল  ।  প্রিত  মূহুর্েত  ই  নতুন  ও  অভুতপূর্ব  আকাের  এ  প্রকৃিত  আমােদর
দৃশ্যপেট মূর্ত হচ্েছ । আর তা ব্যিতক্রমহীন িচরাচিরত িনয়েম বাস্তবতার রূপ লাভ করেছ । সুদূর নক্ষত্র মণ্ডল
েথেক  শুরু  কের  এ  পৃিথবী  গঠনকারী  ক্ষুদ্রতম  অণু-পরমাণু  পর্যন্ত  সকল  িকছুই  এক  সুশৃংখল  িনয়েমর  অধীন  ।  সকল
অস্িতত্েবর  মধ্েযই  এ  িবস্ময়কর  ‘আইন  শৃংখলা’  স্বীয়  ক্ষমতা  বেল  বলবৎ  রেয়েছ  ।  যা  তার  ক্রীয়াশীল  রশ্িমেক
সর্বিনম্ন অবস্থা েথেক সর্েবান্নত পর্যােয়র িদেক ধািবত কের এবং পূর্ণাঙ্গ লক্ষ্েয িনেয় েপৗছায় । প্রিতিট
িবেশষ শৃংখলা ব্যবস্থার উপর উচ্চতর শৃংখলা ব্যাবস্থা প্রিতষ্িঠত । আর সবার উপের িবশ্বব্যবস্থা িবরাজমান ।
অসংখ্য  অণু-পরমাণু  কণা  সমন্বেয়  িবশ্ব  জগত  পরস্পেরর  সােথ  সম্পর্কযুক্ত  হেয়  আেছ  ।  ক্ষুদ্রতর  িনয়ন্ত্রণ

ব্যবস্থা  গুেলােকও  ঐ  সুক্ষ্ণািতসুক্ষ্ণ  অংশগুেলা  পরস্পেরর  সােথ  সংযুক্ত  কেরেছ  ।

এক্েষত্ের আেদৗ েকান ব্যিতক্রম েনই এবং তােত কখনও েকান ধরেণর িবশৃংখলা ঘেট না । উদাহরণ স্বরূপ এ সৃষ্িটজগত
পৃিথবীর বুেক যিদ েকান মানুষেক অস্িতত্ব দান কের, তাহেল এমনভােব তার ৈদিহক গঠেনর অস্িতত্ব রচনা কের, যােত
তা পৃিথবীর পিরেবেশর জন্য উপেযাগী হয় । একইভােব তার জীবন ধারেণর পিরেবশেক এমনভােব প্রস্তত কের েয, তা েযন
দুগ্ধদাত্রী মােয়র মত আদর িদেয় তােক লালন করেত পাের । েযমন : সূর্য , চন্দ্র , গ্রহ, তারা, মািট, পািন, িদন, রাত,
ঋতু,  েমঘ,  বৃষ্িট,  বায়ু,  ভূগর্ভস্থ  সম্পদ,  মািটর  বুেক  ছড়ােনা  সম্পদ.....  ইত্যািদ  তথা  এ  িবশ্বজগেতর  সমুদয়
সৃষ্িটকূল  একমাত্র  এই  মানুেষর  েসবােতই  িনেয়ািজত  থােক  ।  এই  অপূর্ব  সম্পর্ক  আমরা  সমগ্র  সৃষ্িটিনচেয়
িবরাজমান েদখেত পাই । এ ধরেণর সুশৃংখল ও িনিবড় সম্পর্ক আমরা িবশ্েবর প্রিতিট সৃষ্ট বস্তুর মধ্েযই খুেজ পাই



। প্রকৃিত েযমন মানুষেক খাদ্য িদেয়েছ, েতমিন তা আনার জন্েয তােক পা িদেয়েছ । খাদ্য গ্রহণ করার জন্য িদেয়েছ
হাত এবং খাওয়ার জন্েয িদেয়েছ মুখ । িচবােনার জন্েয তােক িদেয়েছ দাতঁ আর এই মাধ্যমগুেলা একিট িশকেলর অংশ
সমূেহর  মত  পরস্পেরর  সােথ  সম্পর্কযুক্ত,  যা  মানুষেক  মহান  ও  পূর্ণাঙ্গ  লক্ষ্েয  েপৗছার  জন্েয  পরস্পরেক
সংযুক্ত কেরেছ । এ ব্যাপাের িবশ্েবর িবজ্ঞানীেদর েকান সন্েদহ েনই েয, হাজার বছেরর ৈবজ্ঞািনক গেবষণার ফেল এ
সৃষ্িটজগেত  িবরাজমান  সুশৃংখল  ও  অন্তহীন  েয  সম্পর্ক  আিবস্কৃত  হেয়েছ,  তা  অনন্ত  সৃষ্িট  রহস্েযর  এক  নগণ্য
নমুনা মাত্র । প্রিতিট নব আিবস্কৃত জ্ঞানই মানুষেক তার আেরা অসীম অজ্ঞতার কথা স্মরণ কিরেয় েদয় । বাহ্যতঃ
পৃথক ও সম্পর্কহীন এ সৃষ্িটিনচয়,  প্রকৃতপক্েষ এক েগাপন সূত্ের অত্যন্ত সুদৃঢ় ও সুশৃংখলতার িনয়েমর অধীেন
আবদ্ধ, যা সত্িযই িবস্ময়কর । এই অপূর্ব সুশৃংখল ব্যবস্থাপনা এক অসীম জ্ঞান ও শক্িতর পিরচায়ক । তাহেল এটা িক

? কের সম্ভব েয এত সুন্দর ও সুশৃংখল ব্যবস্থাপনায় পিরচািলত এ িবশাল জগেতর েকান সৃষ্িটকর্তা েনই

এটা িক িবনা কারেণ, িবনা উদ্েদশ্েযএবং দূর্ঘটনা বশতঃ সৃষ্িট হেয়েছ? এই ক্ষুদ্র ও বৃহত্তর তথা এ িবশ্বজগেতর
ব্যবস্থাপনা, যা পরস্পেরর সােথ অত্যন্ত সুদৃঢ়রূেপ সম্পর্িকত হেয় এক িবশাল ব্যবস্থাপনার অবতারণা ঘিটেয়েছ
এবং ব্যিতক্রমহীন, সুক্ষ্ণ ও সুিনর্িদষ্ট এক িনয়ম শৃংখলা এর সর্বত্র িবরাজমান । এখন এটা কল্পনা করা িক কের
সম্ভব েয, েকান ধরেণর পূর্ব পিরকল্পনা ছাড়াই এটা েকান দূর্ঘটনার ফসল মাত্র? অথবা, এ সৃষ্িটজগেতর েছাট-বড়
সকল সৃষ্িটকূলই একিট সুিনর্িদষ্ট ও সুশৃংখল িনয়মতান্ত্িরকতা অবলম্বেনর পূর্েব তারা িনেজরাই ইচ্েছমত েকান
পদ্ধিত অনুসরণ কের চেলেছ এবং ঐ  সুশৃংখল িনয়মতান্ত্িরকতার আিবর্ভােবর পর  তারা িনেজেদর ক্েষত্ের প্রেয়াগ
কেরেছ? অথবা এই সুশৃংখল িবশ্বজগত একািধক ও িবিভন্ন কারেণর সমষ্িটগত ফলাফল, যা িবিভন্ন িনয়েম পিরচািলত হয়?
অবশ্য েয িবশ্বাস প্রিতিট ঘটনা বা িবষেয়র কারণ খুেজ েবড়ায় এবং কখেনা বা েকান একিট অজানা কারণেক জানার জন্য
িদেনর পর িদন গেবষণার মাধ্যেম প্রেচষ্টা চািলেয় যায় েস েকান িকছুেকই কারণিবহীন বেল স্বীকার করেত পাের না ।
আর  েয  িবশ্বাস  িকছু  সুসজ্িজত  ইেটর  সমন্বেয়  গেড়  ওঠা  বাড়ী  েদেখ  এর  গঠেনর  েপছেন  এক  গভীর  জ্ঞান  ও  শক্িতর
ক্িরয়াশীলতােক  উপলদ্িধ  কের  এবং  এেক  আকস্িমক  েকান  দূর্ঘটনার  ফলাফল  বেল  মেন  কের  না  ।  বরং  ঐ  বাড়ীিটেক  েস
সুিনর্িদষ্ট  লক্ষ্েয  রিচত  পূর্ব  পিরকল্পনার  ফসল  বেলই  িবশ্বাস  কের  ।  এ  ধরেণর  িবশ্বাস  কখেনাই  েমেন  িনেত
পােরনা  েয,  এ  সুশৃংখল  িবশ্ব  জগত  েকান  কারণ  ছাড়াই  উদ্েদশ্যহীনভােব  দূর্ঘটনা  বশতঃ  সৃষ্িট  হেয়েছ  ।  সুতরাং
সুশৃংখল  ব্যবস্থাপনায়  িনয়ন্ত্িরত  এ  িবশ্বজগত  এক  মহান  স্রষ্টারই  সৃষ্িট  ।  িযিন  তার  অসীম  জ্ঞান  ও  শক্িতর
মাধ্যেম  এ  িবশ্বজগতেক  সৃষ্িট  কেরেছন  ।  এই  সৃষ্িটজগতেক  একিট  সুিনর্িদষ্ট  লক্ষ্েয  িতিন  এিগেয়  িনেয়  যান  ।
সৃষ্িটজগেতর েছাট বড় সকল কারণই ঐ মহান স্রষ্টােত িগেয় সমাপ্ত হয় । িবশ্েব সকল িকছুই তার আয়ত্েবর মধ্েয এবং
তার দ্বারা প্রভািবত । এ জগেতর সকল অস্িতত্বই তার মুখােপক্ষী । িকন্তু একমাত্র িতিন কােরা মুখােপক্ষী নন ।

িতিন অন্য েকান শর্ত বা কারেণর ফলাফল ও নন ।

এ সৃষ্িটজগেতর েয েকান িকছুর প্রিতই আমরা লক্ষ্য কির না েকন, তােক সসীম িহেসেবই েদখেত পাব । কারণ, সবিকছুই
কার্য কারণ িনয়মনীিতর অধীন । েকান িকছুই এ নীিতর বাইের নয় । অর্থাৎ সৃষ্িটজগেত সকল অস্িতত্বই সীমাবদ্ধ ।
িনর্িদষ্ট  সীমার  বাইের  েকান  অস্িতত্বই  খুেজ  পাওয়া  যােব  না  ।  শুধুমাত্র  সর্বস্রষ্টা  আল্লাহই  এমন  এক
অস্িতত্েবর  অিধকারী,  যার  েকান  সীমা  বা  পিরসীমা  কল্পনা  করা  সম্ভব  নয়  ।  েকননা  িতিন  িনরংকুশ  অস্িতত্েবর
অিধকারী । েযভােবই কল্পনা কির না েকন, তার অস্িতত্ব অনস্বীকার্য । তার অস্িতত্ব েকান শর্ত বা কারেণর সােথই

জিড়ত নয় । আর নয় েকান শর্ত বা কারেণর মুখােপক্ষী ।



এটা  খুবই  স্পষ্ট  ব্যাপার  েয,  অসীম  ও  অনন্ত  অস্িতত্েবর  জন্েয  সংখ্যার  কল্পনা  করা  অসম্ভব  ।  েকননা  আমােদর
কল্িপত  প্রিতিট  দ্িবতীয়  সংখ্যাই  প্রথম  সংখ্যার  েচেয়  িভন্ন  হেব  ।  যার  ফেল  দুেটা  সংখ্যাই  সীিমত  ও  সমাপন
রযােগ হেব দু’রটাই তােদর িনজস্ব সীম্রারখায় বন্দী হেব । কারণ েকান একিট অস্িতত্বেক যিদ আমরা অনন্ত ও অসীম
িহেসেব  কল্পনা  কির,  তাহেল  তার  সমান্তরােল  অন্য  েকান  অস্িতত্েবর  কল্পনা  অসম্ভব  হেয়  পড়েব  ।  তবুও  যিদ  তা
কল্পনা করার েচষ্টা কির, তাহেল একমাত্র প্রথম অস্িতত্বই পুনঃকল্িপত হেব । তাই অসীম অস্িতত্ব সম্পন্ন মহান

আল্লাহ এক । তার েকান শরীক বা অংশী েনই ।৩

আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী

একিট মানুষেক যিদ আমরা বুদ্িধবৃত্িতগত ভােব িবশ্েলষণ কির, তাহেল েদখেত পাব েয, মানুেষর একিট সত্তা রেয়েছ ।
আর তা তার মনুষ্য-িবেশষত্ব ৈব িকছুই নয় । এর পাশাপািশ তার মধ্েয আরও িকছু ৈবিশষ্ট্য বা গুণাবলী িবদ্যমান,
যা তার সত্তার সােথ সম্িমিলতভােব সনাক্ত হয় । েযমন : অমুেকর েছেল অত্যন্ত জ্ঞানী ও কর্মপটু এবং দীর্ঘাঙ্গী
ও  সুন্দর,  অথবা  এর  িবপরীত  গুণাবলী  সম্পন্ন  ।  এখােন  লক্ষ্যণীয়  েয,  প্রথম  গুণিট  (অমুেকর  েছেল)  ঐ  ব্যক্িতর
সত্তার  সােথ  ওৎপ্েরাতভােব  জিড়ত,  যা  তার  সত্তা  েথেক  পৃথক  করা  সম্ভব  নয়  ।  িকন্তু  উপেরাক্ত  ২য়  ও  ৩য়  গুণিট
অর্থাৎ  জ্ঞান  ও  কর্মদক্ষতােক  তার  সত্তা  েথেক  পৃথক  করা  বা  পিরবর্তন  সাধন  সম্ভব  ।  যাই  েহাক,  উপেরাক্ত
গুণাবলীই (পৃথক করা সম্ভব েহাক বা নাই েহাক) ঐ ব্যক্িতর প্রকৃত সত্তা নয় । আর প্রিতিট গুণাবলীই একিট েথেক
আেরকিট  আলাদা  ।  আর  এ  িবষয়িটই  (মূলসত্তা  ও  গুণাবলীর  ব্যবধান  ও  গুণাবলীর  পারস্পিরক  পর্থক্য)  সত্তা  ও
গুণাবলীর সীমাবদ্ধ হওয়ার ব্যাপাের সর্েবাত্তম দিলল ও প্রমাণ । কারণঃ সত্তা যিদ অসীম হত, তাহেল গুণাবলীেক
অবশ্যই  তা  পিরবর্তন  করত  ।  আর  পিরণিতেত  সবগুেলাই  একাকার  হেয়  এেক  রূপান্তিরত  হত  ।  েসক্েষত্ের
পূর্েবাল্িলিখত মানুেষর সত্তা, জ্ঞান, কর্মদক্ষতা, দীর্ঘাঙ্গীতা এবং েসৗন্দর্য সবই একই অর্েথ রূপান্তিরত
হত  ।  অর্থাৎ  সবগুেলা  অর্থই  একই  অর্েথর  পিরচায়ক  হত  ।  উপেরাক্ত  আেলাচনায়  এটা  স্পষ্ট  হয়  েয,  মহান  আল্লাহর
সত্তার জন্েয (পূর্েবাক্ত অর্েথ) পৃথকভােব গুণাবলী প্রমাণ করা সম্ভব নয় । কারণঃ গুণাবলী তার জন্েয অসীম

হেত পাের না । আর তার পিবত্র সত্তা েযেকান ধরেণর সীমাবদ্ধতা েথেক সম্পূর্ণ মুক্ত ।

আল্লাহর গুণাবলীর অর্থ

এই  সৃষ্িটজগেত  পূর্ণাঙ্গতা  বা  উন্নিতর  চরম  উৎকর্ষতার  এমন  অেনক  িবষেয়র  কথাই  আমােদর  জানা  আেছ,  যার
বিহঃপ্রকাশ  ঘেটেছ  িবিভন্ন  গুণাবলীর  ছত্রছায়ায়  ।  এগুেলা  সবই  ইিতবাচক  গুণাবলী  যার  মধ্েযই  এসব  গুণাবলীর
বিহঃপ্রকাশ ঘেট, ফেল েস সকল বস্তুেক পূর্ণাঙ্গতর এবং উন্নতরূপ প্রদান কের । একইভােব ঐসব গুণাবলী প্রকািশত
মাধ্যেমর অস্িতত্বগত মূল্য বৃদ্িধেত অবদান েরেখেছ । আমরা িবষয়িটেক মানুেষর সােথ পাথেরর মত িনষ্প্রাণবস্তু
অস্িতত্বগত  মূল্েযর  পার্থক্য  ও  তার  তুলনা  কের  স্পষ্ট  বুঝেত  পাির  ।  এ  ব্যাপাের  েকান  সন্েদহ  েনই  েয,  এসকল
পূর্ণত্ব ও উন্নিত মহান আল্লাহ ই সৃষ্িট ও দান কেরেছন । িতিন যিদ িনেজই ঐসব গুণাবলীর অিধকারী না হেতন, তাহেল
অন্যেদরেক  তা  দান  করেত  পারেতন  না  ।  ফেল  অন্যেদরেকও  পূর্ণাঙ্গতর  করেত  পারেতন  না  ।  এ  কারেণই  সকল  সুস্থ
বুদ্িধবৃত্িত  সম্পন্ন  িবশ্বাসই  এ  ব্যাপাের  একমত  েপাষণ  করেবন  েয,  এ  িবশ্ব  জগেতর  সৃষ্িটকর্তা  অবশ্যই
মহাজ্ঞান ও শক্িতর অিধকারী এবং িতিন সকল প্রকৃত পূর্ণাঙ্গতার অিধকারী । েযমনিট ইিতপূর্েব আেলািচত হেয়েছ,
জ্ঞান ও শক্িতর লক্ষণ প্রকৃতপক্েষ জীবদ্দশারই পিরচায়ক । আর এটা সৃষ্িটজগেতর ব্যবস্থাপনাগত িনয়ম শৃংখলার



ৈবিশষ্ট্য । িকন্তু েযেহতু মহান আল্লাহর অস্িতত্ব অনন্ত ও অসীম, তাই পূর্ণাঙ্গতার এসব গুণাবলী, যা আমরা তার
জন্য প্রমাণ করেত চাচ্িছ, তা মূলত্ঃ তার সত্তারই স্বরূপ । অর্থাৎ তাঁর গুণাবলীই তাঁর সত্তা এবং তাঁর সত্তাই
তার  গুণাবলীর  পিরচায়ক  ।৪  তেব  তাঁর  সত্তা  ও  গুণাবলীর  মধ্েয  এবং  গুণসমূেহর  পাস্পিরক  েয  পার্থক্য  আমরা
উপলদ্িধ  কির,  তা  শুধুমাত্র  তাত্িবক  পর্যােয়ই  সীমাবদ্ধ  ।  এছাড়া  সত্তা  ও  গুণাবলী  প্রকৃতপক্েষ  একত্েরই
পিরচায়ক  এবং  একই  মুদ্রার  এিপঠ  ও  ওিপঠ  ৈব  অন্য  িকছুই  নয়  ।  মহান  আল্লাহর  সত্তা  ও  গুণাবলী  কখেনাই  পরস্পর
িবভাজ্য নয় । ইসলাম এ িবষয়ক েমৗিলক িবশ্বােসর ব্যাপাের তার অনুসারীেদরেক এ ধরেণর অনাকাংিখত ভুল৫ েথেক েবেচ
থাকার জন্য আল্লাহর গুণাবলীেক ইিতবাচক ও েনিতবাচক রূেপ দু’ভােগ ভাগ কেরেছ ।৬ তাই এ িবষেয় ইসলােমর িনর্েদশ
অনুযায়ী সিঠক িবশ্বােসর স্বরূপ হচ্েছ এ রকম : মহান আল্লাহ জ্ঞানী । িকন্তু তার জ্ঞান অন্যেদর জ্ঞােনর মত নয়
। মহান আল্লাহ শক্িতশালী । িকন্তু তার শক্িত অন্যেদর শক্িতর মত নয় । িতিন সর্বশ্েরাতা । তেব অন্যেদর মত কান
িদেয় শুনার প্রেয়াজন তার হয় না । িতিন সর্বদ্রষ্টা । িকন্তু, েদখার জন্য অন্যেদর মত েচােখর প্রেয়াজন তার

েনই । এভােব তার অন্য সকল গুণাবলীই সম্পূর্ণরূেপ স্বকীয় ৈবিশষ্ট্েযর অিধকারী ও তুলনাহীন ।

ঐশী গুণাবলীর ব্যাখা

: গুণাবলী দু’ প্রকার

১ । পূর্ণত্বমূলক গুণাবলী এবং

২ । ত্রুিটমূলক গুণাবলী ।

েযমনিট  পূর্েব  উল্েলখ  কেরিছ  েয,  পূর্ণত্বমূলক  গুণাবলী  মূলতঃ  ইিতবাচক  অর্থ  প্রদান  কের  ।  কারণ  :  প্রথম
শ্েরণীর মাধ্যেম গুণান্িবত িবষেয়র অস্িতত্েবর মানগত মূল্য বৃদ্িধ পায় । আর তা গুণান্িবত িবষেয়র ইিতবাচক
অস্িতত্বগত  সুফেলর  প্রাচুর্য্য  আনয়ন  কের  ।  উদাহরণ  স্বরূপ  জ্ঞানী,  শক্িতশালী  ও  জীবন্ত  অস্িতত্েবর  সােথ

জ্ঞান ও শক্িত িবহীন মৃত বস্তুর তুলনামূলক পার্থক্েযর সুস্পষ্ট ব্যাপারিট উল্েলখেযাগ্য ।

িকন্তু  ‘ত্রুিটমূলক  গুণাবলী’  ‘শ্েরষ্ঠত্েবর  গুণাবলীর’  সম্পূর্ণ  িবপরীত  ।  এই  ‘ত্রুিটমূলক  গুণাবলীর  অর্েথর
িদেক যিদ আমরা গভীরভােব লক্ষ্য কির, তাহেল েদখেত পাব েয, এটা প্রকৃতপক্েষ েনিতবাচক ৈবিশষ্ট্য । এটা হচ্েছ :
পূর্ণাঙ্গতা বা শ্েরষ্ঠত্েবর অভাব,  যা ঐ গুেণ গুণান্িবত িবষেয়র অস্িতত্েবর মানগত মূল্যহীনতার পিরচায়ক ।
েযমন : মুর্খতা, অক্ষমতা, শ্রীহীনতা, অসুস্থতা ইত্যািদ । সুতরাং েনিতবাচক গুণাবলীর অস্বীকৃিত প্রকৃতপক্েষ
ইিতবাচক  গুণাবলীরই  স্বীকৃিত  বেট  ।  েযমন  :  মুর্খতার  অভােবর  অর্থই  জ্ঞােনর  অস্িতত্ব  ।  অক্ষমতাহীনতা  অর্থ
সক্ষমতা  ।  এ  কারেণই  পিবত্র  কুরআন  সকল  শ্েরষ্ঠত্ব  মূলক  বা  ইিতবাচক  গুণাবলীেকই  মহান  আল্লাহর  ৈবিশষ্ট্য
িহেসেব প্রমাণ কের ।  আর সকল ত্রুিটমূলক বা েনিতবাচক গুণাবলীেকই আল্লাহর ব্যাপাের অস্বীকার কের ।  েযমন :
পিবত্র কুরআেন বলা হেয়েছ “িতিন জীিবত, তােক তন্দ্রাও স্পর্শ করেত পাের না এবং িনদ্রাও নয় । আর েজেন েরেখা,
েতামরা  আল্লাহেক  পরাভুত  করেত  পারেব  না  ।  েয  িবষয়িট  আমােদর  সবার  দৃষ্িটেত  থাকা  উিচত,  তা  হল,  মহান  আল্লাহ
স্বয়ং এক িনরংকুশ অস্িতত্েবর অিধকারী, যার েকান সীমা বা েশষ েনই । আর এ কারেণই৭ তার জন্য িবেবিচত শ্েরষ্ঠত্ব
ও পূর্ণাঙ্গতার গুণাবলীও অবশ্যই অসীম হেব । মহান আল্লাহ েকান জড়বস্তু বা েদেহর অিধকারী নন । িতিন স্থান বা
সময়  দ্বারা  সীমাবদ্ধ  নন  ।  সবধরেণর  অবস্থাগত  ৈবিশষ্ট্য,  যা  িনয়ত  পিরবর্তনশীল,  তা  েথেক  িতিন  মুক্ত  ।  মহান



আল্লাহর  জন্েয  প্রকৃতই  েযসব  ৈবিশষ্ট্য  বা  গুণাবলী  আেরািপত  হয়  তা  সব  ধরেণর  সীমাবদ্ধতা  েথেক  মুক্ত  ।  তাই
পিবত্র কুরআেন বলা হেয়েছ : িতিন েকান িকছুরই সদৃশ্য নন ।৮

: কার্য সংক্রান্ত গুণাবলী

: পূ্র্েবাক্ত শ্েরণী িবন্যাস ছাড়াও গুণাবলীর আরও শ্েরণী িবন্যাস রেয়েছ । েযমন

১ । সত্তাগত গুণাবলী এবং

: ২ । কার্য সংক্রান্ত গুণাবলী

েযসব  গুণাবলী  সত্তার  সােথ  ওৎপ্েরাতভােব  জিড়ত,  তােকই  সত্তাগত  গুণাবলী  বেল  ।  েযমনঃ  মানুেষর  জীবন,  জ্ঞান  ও
শক্িত, আমরা মানুেষর সত্তােক অন্য িকছু কল্পনা না কের শুধুমাত্র উপেরাক্ত গুণাবলীর দ্বারাই িবেশিষত করেত
পাির । িকন্তু এমন অেনক গুণাবলী রেয়েছ, যা িবেশষত্েবর সত্তার মধ্েয িনিহত নয় । ঐ ধরেণর গুণ বা ৈবিশষ্ট্য
দ্বারা িবেশিষত হেত হেল অন্য িকছুর বাস্তবায়ন প্রেয়াজন । এ ধরেণর গুণাবলীই কার্যসংক্রান্ত গুণাবলী নােম
পিরিচত  েযমন  :  েলখক,  বক্তা  ইত্যািদ  ।  আমরা  তখনই  একজন  মানুষেক  েলখক  িহেসেব  িবেশিষত  করব,  যখন  তার  পাশাপািশ
কাগজ, কািল, কলম ও েলখাও কল্পনা করা হেব । েতমিন যখন শ্েরাতার অস্িতত্ব কল্পনা করব, তখন একজন মানুষেক বক্তা
িহেসেব  িবেশিষত  করেত  পারব  ।  তাই  শুধুমাত্র  মানুেষর  সত্তা  বা  অস্িতত্েবর  কল্পনা  এ  ধরেণর  গুণাবলী
বাস্তবায়েনর জন্য যেথষ্ট নয় । উপেরাক্ত আেলাচনায় এ িবষয়িট সুস্পষ্ট হল েয, মহান আল্লাহর প্রকৃত গুণাবলী এই
প্রথম শ্েরণীর (সত্তাগত গুণাবলী) গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত । িকন্তু দ্িবতীয় শ্েরণীর গুণাবলীর অস্িতত্ব অন্য
িকছুর বাস্তবায়েনর উপর িনর্ভরশীল । আর আল্লাহ ছাড়া অন্য েযেকান িকছুই আল্লাহরই সৃষ্িট এবং আল্লাহর পরই তার

অস্িতত্ব ।

মহান আল্লাহ তার অস্িতত্ব িদেয়ই ঐ সবিকছুেক অস্িতত্বশীল কেরেছন । তাই েযসব গুণাবলী অন্য িকছুর অস্িতত্ব
অর্জেনর উপর িনর্ভরশীল, েস সব গুণাবলী অবশ্যই আল্লাহর সত্তাগত গুণাবলী বা সত্তার স্বরূপ নয় । সৃষ্িট কার্য
সম্পািদত  হওয়ার  পর  েযসব  গুণাবলী  দ্বারা  মহান  আল্লাহ  গুণান্িবত  হন,  েসসব  গুণাবলীেকই  আল্লাহর  ‘কার্য
সংক্রান্ত গুণাবলী’ বলা হয় । েযমন : স্রষ্টা, প্রিতপালক, জীবন দানকারী, মৃত্যু দানকারী, জীিবকা দাতা, ইত্যািদ
হওয়ার গুণাবলী আল্লাহর সত্তার স্বরূপ নয় । বরং এসব গুণাবলী আল্লাহর সত্তার সােথ সংযুক্ত অিতিরক্ত গুণাবলী
। ‘কার্য সংক্রান্ত গুণাবলী’ বলেত েসসব গুণাবলীেকই েবাঝায়, যা েকান কার্য সম্পািদত হওয়ায় ঐ সম্পািদত কার্য
েথেক গৃহীত হয় ঐ গুণাবলী সত্তা েথেক গৃহীত হয় না । অর্থাৎ সম্পািদত কার্যই ঐ গুণাবলীর উৎসস্থল, ঐ কার্েযর
কর্তা বা ঐ গুণাবলীর উৎস সত্তা নয় । েযমন : সৃষ্িটকার্য সম্পািদত হওয়ার পরই মহান আল্লাহ ঐ সৃষ্িটকার্েযর
কারেণ ‘স্রষ্টা’ িহেসেব িবেশিষত হন । ‘স্রষ্টা’ হওয়ার গুণিট ঐসব সৃষ্টবস্তুর মধ্েযই িনিহত, আল্লাহর সত্তার
মধ্েয নয় । এভােব িবিভন্ন ধরেণর কার্য সম্পািদত হওয়ার পরই মহান আল্লাহর সত্তা ঐ কার্য সম্পাদনকারী হওয়ার
গুেণ ভূিষত হন । আর এসব গুণাবলী তার পিবত্র সত্তার সােথ সংশ্িলষ্ট নয় । কারণ : কাজ সম্পাদেনর উপর িনর্ভরশীল
এসব গুণাবলী সর্বদাই পিরবর্তনশীল । তাই এসব গুণাবলী যিদ আল্লাহর সত্তাগত গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত হত, তাহেল
আল্লাহর সত্তাও পিরবর্তনশীল হেত বাধ্য, যা মহান আল্লাহর পিবত্র সত্তার ক্েষত্ের কখেনাই সম্ভব নয় । শীয়ােদর
দৃষ্িটেত মহান আল্লাহর ‘ইচ্ছা করা’ (ইচ্ছা করা অর্থাৎ িকছু করেত চাওয়া বা কামনা করা) এবং ‘কেথাপকথন’ (েকান



িকছুর  অর্েথর  শাব্িদকরূপ)  নামক  গুণাবলী  দু’েটাই  তার  ‘কার্য  সংক্রান্ত  গুণাবলী’র  অন্তর্ভূক্ত  ।৯  িকন্তু
‘আহেল সুন্নাত ওয়াল জামায়ােতর’  অনুসারীেদর অিধকাংেশর মেতই মহান এ  দু’িট  গুণাবলীই তার ‘জ্ঞান’  নামক গুেণরই

অংশ । অর্থাৎ এ দু’েটা গুণাবলী তার ‘সত্তাগত গুণাবলীরই’ অন্তর্ভূক্ত বেল তারা মেন কেরন ।

মানুেষর ভাগ্য িনর্ধারণ

কার্যকারণ  নীিত  সৃষ্িটজগতেক  ব্যিতক্রমহীনভােব  শাসন  করেছ  ।  এ  সৃষ্িটজগেতর  সর্বত্রই  এ  নীিত  বলবৎ  রেয়েছ  ।
কার্য-কারণ  নীিত  অনুসারী  এ  িবশ্েবর  সকল  িকছুই  তার  সৃষ্িটর  ব্যাপাের  এক  বা  একািধক  কারণ  বা  শর্েতর  উপর
িনর্ভরশীল । আর ঐসব কারণ বা শর্ত সমূহ (পূর্ণাঙ্গ কারণ) বাস্তবায়েনর পর সংশ্িলষ্ট বস্তুর বাস্তব রূপ লাভ
(ফলাফল) অবশ্যম্ভাবী হেয় পেড় । আর তার প্রেয়াজনীয় কারণ বা শর্ত সমূেহর সবগুেলা বা তার িকছু অংেশর অভাব ঘটেল
সংশ্িলষ্ট বস্তুর সৃষ্িট লাভ অসম্ভব হেয় পেড় । উপেরাক্ত িবষেয়র িবস্তািরত িবশ্েলষেণর মাধ্যেম িনম্েনাক্ত

দু’েটা িবষয় আমােদর কােছ স্পষ্ট হয়ঃ

১. যিদ আমরা েকান একিট সৃষ্িট বস্তুেক (ফলাফল) তার সৃষ্িটর পূর্ণাঙ্গ কারণ সমূেহর সােথ আনুপািতক তুলনা কির,
তাহেল ঐ সৃষ্ট বস্তুর (ফলাফল) অস্িতত্ব এবং তার কারণ সমূেহর (পূর্ণাঙ্গ) অনুপাত হেব অপিরহার্যতা । িকন্তু
আমরা  যিদ  ঐ  সৃষ্িট  বস্তুেক  তার  সৃষ্িটর  পূর্ণাঙ্গ  কারেণর  সােথ  তুলনা  না  কের  বরং  তার  আংিশক  কারেণর  সােথ
তুলনা কির, তাহেল েসক্েষত্ের ঐ সৃষ্ট বস্তুর অস্িতত্ব (ফলাফল) আর তার আংিশক কারেণর অনুপাত হেব সম্ভাব্যতা ।
েকননা, অসম্পূর্ণ বা আংিশক কারণ তার ফলাফল সংঘটেনর ক্েষত্ের শুধু সম্ভাব্যতাই দান কের মাত্র, অপিরহার্যতা
নয় । সুতরাং এ সৃষ্িটজগেতর প্রিতিট বস্তুই তার সৃষ্িট হওয়ার ব্যাপাের পূর্ণাঙ্গ কারেণর উপর আবশ্িযকভােব
িনর্ভরশীল  ।  এই  আবশ্িযকতা  ও  বাধ্যবাধকতা  সৃষ্িটজগেতর  সর্বত্রই  ক্ষমতাসীন  ।  আর  এর  কাঠােমা  এক  ধরেণর
আনুক্রিমক  ও  আবশ্িযক  গুণক  সমূেহর (Factors) দ্বারা  সুসজ্িজত  ।  তথািপ,  প্রিতিট  সৃষ্ট  বস্তুর  (যা  তার
সৃষ্িটর আংিশক কারেণর সােথ সম্পর্িকত) মধ্েয তার সৃষ্িটর সম্ভাব্যতার ৈবিশষ্ট্য সংরক্িষত থাকেব । পিবত্র
কুরআেন এই আবশ্িযক নীিতেক ‘ক্বায’ বা ‘ঐশী ভাগ্য’ িহেসেব নামকরণ কেরেছ । েকননা, এই আবশ্িযকতা স্বয়ং অস্িতত্ব
দানকারী স্রষ্টা েথেকই উৎসািরত । এ কারেণই ভাগ্য এক অবশ্যম্ভাবী ও অপিরবর্তনশীল িবষয় । যার বাস্তবায়েনর
ক্েষত্ের েকান ব্যিতক্রম বা পক্ষপাত দুষ্টতা কখেনাই ঘটার নয় । মহান আল্লাহ পিবত্র কুরআেন বেলন : (েজেন রাখ)

(সৃষ্িট ও আেদশ দােনর অিধকার েতা তারই । (সূরা আল্ আ’রাফ, ৫৪ নং আয়াত ।

মহান আল্লাহ বেলন : “যখন িতিন িকছু করার িসদ্ধান্ত েনন, তখন বেলন হও, আর তা হেয় যায়” । (সূরা আল্ বাকারা , ১১৭
(নং আয়াত ।

(মহান আল্লাহ আরও বেলন : আর আল্লাহই্ আেদশ কেরন যা বাধা েদয়ার (ক্ষমতা) কােরা েনই (সূরা আর রা’দ, ৪১ নং আয়াত ।

২ । পূর্ণাঙ্গ কারেণর প্রিতিট অংশই তার িনজস্ব ক্ষমতা অনুযায়ী িবেশষ মাত্রা ও প্রকৃিত দান কের। আর এভােবই
সম্িমিলত  কারণ  সমূেহর  (পূর্ণাঙ্গ  কারণ)  প্রদত্ত  মাত্রা  ও  প্রকৃিত  অনুযায়ী  পূর্ণাঙ্গ  কারণ  িনর্েদিশত
পিরমাণ  অনুযায়ী  কারণ  সমূহ  (পূর্ণাঙ্গ  কারণ)  প্রদত্ত  মাত্রা  ও  প্রকৃিতর  সমষ্িটই  এই  অনুকুল  ফলাফল
(সৃষ্টবস্তু)  ।  েযমনঃ  েযসব  কারণ  মানুেষর  শ্বাসক্িরয়া  সৃষ্িট  কের,  তা  শুধুমাত্র  িনরংকুশ  শ্বাসক্িরয়ারই
সৃষ্িট  কের  না  ।  বরং  তা  মুখ  ও  নােকর  পার্শ্বস্থ  িনর্িদষ্ট  পিরমাণ  বায়ুেক  িনর্িদষ্ট  সমেয়  এবং  িনর্িদষ্ট



স্থােন  িনর্িদষ্ট  প্রক্িরয়ার  শাসনালী  িদেয়  ফসফুস  যন্ত্ের  পাঠায়  ।  একইভােব  েযসমস্ত  কারণঃ  মানুেষর
দৃষ্িটশক্িত দান কের, তা েকান শর্ত বা কারণিবহীন দৃষ্িটশক্িতর জন্ম েদয় না । বরং একিট িনর্িদষ্ট িনয়েম ও
পিরমােণ  ঐ  দৃষ্িটশক্িতর  সৃষ্িট  কের  ।  এ  জাতীয়  বাস্তবতা  সৃষ্িটজগেতর  সকল  সৃষ্িটিনচয়  ও  তােত  সংঘিটত  সকল
কর্মকান্েডই িবরাজমান, যার েকান ব্যিতক্রম েনই । পিবত্র কুরআেন এ সত্যিটেক ‘কাদর’ বা ভাগ্য িহেসেব অিভিহত

করা হেয়েছ।

আর সকল সৃষ্িটর উৎস মহান আল্লাহর প্রিত এ িবষয়িটেক আেরািপত করা হেয়েছ । মহান আল্লাহ পিবত্র কুরআেন বেলন :
(আিম প্রিতিট বস্তুেকই তার (িনর্িদষ্ট) পিরমােণ সৃষ্িট কেরিছ । (সূরা আল্ কামার, ৪৯ নং আয়াত ।

অন্যত্র  মহান  আল্লাহ  বেলেছন  :  আমারই  িনকট  রেয়েছ  প্রত্েযক  বস্তুর  ভান্ডার  এবং  আিম  তা  পিরজ্ঞাত  পিরমােণই
(সরাবরাহ কের থািক ।১০ (সূরা আল্ হাজার, ২১ নং আয়াত ।

একারেণই মহান আল্লাহর িনর্ধািরত ভাগ্য অনুযায়ী েয েকান কাজ বা ঘটনারই উদ্ভব ঘটকু না েকন, তার সংঘিটত হওয়ার
িবষয়িট একান্ত অপিরহার্য হেয় পেড় । এভােব আল্লাহর িনর্ধািরত ভাগ্য অনুযায়ী যা িকছু সৃষ্িট বা সংঘিটত েহাক
না েকন, তা অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ েথেক িনর্ধািরত িবেশষ পিরমাণ ও মাত্রা অনুযায়ীই হেব । এ ব্যাপাের সামান্যতম

ব্যিতক্রমও কখেনা ঘটেব না ।

মানুষ ও স্বাধীনতা

মানুষ েয সকল কাজ সম্পাদন কের, এ সৃষ্িট জগেতর অন্যসব সৃষ্িটর ন্যায় তাও এক সৃষ্িট । তার সংঘটন প্রক্িরয়া ও
এজগেতর  অন্য  সকল  সৃষ্িটর  মতই  পূর্ণাঙ্গ  কারণ  সংঘিটত  হওয়ার  উপর  সম্পূর্ণরূেপ  িনর্ভরশীল  ।  কারণ,  মানুষও
এসৃষ্িট  জগেতরই  অংশ  স্বরূপ  ।  এ  জগেতর  অন্য  সকল  সৃষ্িটর  সােথই  তার  িনিবড়  সম্পর্ক  িবদ্যমান  ।  তাই  তার
সম্পািদত ক্িরয়ায় সৃষ্িটর অন্য সকল অংশেক িনয়ন্ত্রণ কের বেল মেন করা যােব না । েযমন : মানুেষর একমুেঠা ভাত
খাওয়ার কথাই িচন্তা কের েদখা যাক । এ সামান্য কােজর মধ্েয আমােদর হাত, মুখ, ৈদিহক শক্িত, বুদ্িধ, ইচ্ছা সবই
ওতপ্েরাতাভােব  জিড়ত  ।  ভােতর  অস্িতত্ব  ও  তা  হােতর  নাগােল  থাকা,  তা  অর্জেনর  ক্েষত্ের  েকান  বাধা  িবঘ্েনর
অস্িতত্ব না থাকাসহ স্থান-কাল সংক্রান্ত অন্যান্য শর্েতর উপস্িথিতর প্রেয়াজন । ঐসব শর্ত বা কারেণর একিটও
যিদ  অনুপস্িথত  থােক  তাহেল  ঐ  কাজ  সাধ্েযর  বাইের  চেল  যায়  ।  আর  ঐ  সকল  শর্ত  বা  (পূর্ণাঙ্গ  কারেণর  উপস্িথিত)
কারণ  সমূেহর  উপস্িথিতর  ফেল  সংশ্িলষ্ট  কাজিটর  সম্পাদন  অপিরহার্য  হেয়  পেড়  ।  পূর্েব  েযমনিট  আেলািচত  হেয়েছ
পূর্ণাঙ্গ  কারেণর  উপস্িথিতর  ফেল  সংশ্িলষ্ট  ক্িরয়ার  সংঘটন  অবশ্যম্ভাবী  হেয়  উেঠ  ।  েতমিন  েকান  ক্িরয়া
মানুেষর দ্বারা সম্পািদত হওয়ার সময়, মানুষ েযেহতু পূর্ণাঙ্গ কারেণর একিট অংশ িহেসেব িবেবিচত, তাই মানুেষর
সােথ সংশ্িলষ্ট ক্িরয়ার সম্পর্ক হচ্েছ ‘সম্ভাব্যতার’ সম্পর্ক । (কারণ মানুষ একাই পূর্ণাঙ্গ কারণ নয় । বরং
মানুষও  ঐ  ক্িরয়ার  অন্যান্য  অপূর্ণাঙ্গ  কারণগুেলার  মতই  একিট  আংিশক  কারণ  মাত্র  ।)  েকান  ক্িরয়া  সম্পাদেনর
ক্েষত্ের  মানুেষর  স্বাধীনতা  রেয়েছ  ।  ঐ  ক্িরয়ার  সােথ  সামগ্িরক  (পূর্ণাঙ্গ  কারণ)  কারেণর  সম্পর্ক  হচ্েছ

‘অপিরহার্যতার’  (অর্থাৎ  পূর্ণাঙ্গ  কারণ  ঘটেলই  এ  ক্িরয়ার  সংঘিটত  হওয়া  অপিরহার্য  হেয়  পেড়)  সম্পর্ক  ।

িকন্তু  মানুষ  িনেজ  েযেহতু  একিট  অপূর্ণাঙ্গ  বা  আংিশক  কারণ,  তাই  তার  সােথ  ক্িরয়ার  সম্পর্ক  অবশ্যই
‘অপিরহার্যতা মূলক’ হেব না । মানুেষর সহজ-সরল িনষ্পাপ উপলদ্িধও উপেরাক্ত িবষয়িটেক সমর্থন করেব । কারণ, আমরা



েদখেত পাই েয, মানুষ সাধারণতঃ খাওয়া পান করা, যাওয়া আসা সহ ইত্যািদ কােজর সােথ সুস্থতা, ব্যািধ, সুন্দর হওয়া
বা কুশ্রী হওয়া, লম্বা হওয়া বা খােটা হওয়া ইত্যািদর মত িবষয়গুেলােক এক দৃষ্িটেত েদেখ না । প্রথম শ্েরণীর
কাজগুেলা মানুেষর ইচ্ছার সােথ সরাসির সম্পর্িকত । ঐসব কাজ করা বা না করার ব্যাপাের তার পূর্ণ স্বাধীনতা
রেয়েছ । ঐ ধরেণর কাজ সম্পাদেনর ব্যাপাের মানুষ আেদশ,  িনেষধ,  প্রশংসা বা িতরস্কােরর সম্মুখীন হয় । িকন্তু
দ্িবতীয় শ্েরণীর (সুন্দর বা কুশ্রী হওয়া, লম্বা বা খােটা হওয়া) কাজ বা িবষয়গুেলার ব্যাপাের মানুেষর আেদৗ
েকান  দািয়ত্ব  েনই  ।  ইসলােমর  প্রাথিমক  যুেগ  ‘আহেল  সুন্নাত  ওয়াল  জামায়ােতর’  মধ্েয  মানুেষর  সম্পািদত  কােজর
ব্যাপাের দু’েটা িবখ্যাত মতাবলম্িব দেলর অস্িতত্ব িছল । তােদর একিট দেলর িবশ্বাস অনুসাের মানুেষর সম্পািদত
কাজসমূহ সম্পূর্ণরূেপ আল্লাহর ইচ্ছার উপর িনর্ভরশীল । অর্থাৎ মানুষ তার কাজকর্েমর ব্যাপাের সম্পূর্ণরূেপ
পরাধীন । তােদর মেত মানুেষর ইচ্ছা ও স্বাধীনতার েকান মূল্যই েনই । আর দ্িবতীয় দলিটর মেত মানুষ তার কােজর
ব্যাপাের সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং কােজর সােথ আল্লাহর ইচ্ছার আেদৗ েকান সম্পর্ক েনই । তােদর দৃষ্িটেত মানুষ
আল্লাহ িনর্ধািরত ভাগ্য সংক্রান্ত িনয়মনীিত েথেক মুক্ত । িকন্তু আহেল বাইতগেণর (আ.) িশক্ষানুযায়ী (যােদর
িশক্ষা  পিবত্র  কুরআেনর  িশক্ষারই  অনুরূপ)  মানুষ  তার  কাজ  সম্পাদেনর  ক্েষত্ের  স্বাধীন  ।  তেব  এক্েষত্ের  েস
সম্পূর্ণ  সার্বেভৗমত্েবর  অিধকারী  নয়  ।  বরং  মহান  আল্লাহ  আপন  স্বাধীনতার  মাধ্যেম  ঐ  কাজিট  সম্পাদন  করেত
েচেয়েছন ।  অর্থাৎ মানুেষর কাজ িনর্বাচন করার স্বাধীনতা অন্যান্য অপূর্ণাঙ্গ কারণসমূেহর মতই একিট আংিশক
কারণ মাত্র । তাই কারেণর পূর্ণতা অর্জন মাত্রই তা বাস্তবায়েনর ‘অপিরহার্যতা’ আল্লাহই প্রদান কেরেছন এবং তা
আল্লাহর  ইচ্ছারই  প্রিতফলন  ।  তাই  এর  ফেল  আল্লাহর  এ  ধরেণর  ইচ্ছা,  ‘অপিরহার্য’  ক্িরয়াস্বরূপ  আর  মানুষও  ঐ
ক্িরয়া  সম্পাদেনর  ক্েষত্ের  স্বাধীন  বেট  ।  অর্থাৎ  ঐ  ক্িরয়া  সম্পািদত  হওয়ার  ক্েষত্ের  তার  সামগ্িরক
(পূর্ণাঙ্গ)  কারণ  সমূেহর  েমাকািবলায়  ক্িরয়ার  বাস্তবায়ন  অপিরহার্য  ।  আর  মানুেষর  কার্যিনর্বাচন  বা
সম্পাদেনর  স্বাধীনতা  তার  কার্য  সম্পাদেনর  অসংখ্য  অসম্পূর্ণ  কারণগুেলার  মত  একিট  আংিশক  কারণ  মাত্র  ।  তাই
তার ঐ স্বাধীনতা (যা পূর্ণাঙ্গ কারেণর একিট অংশ মাত্র) প্েরক্ষাপেট ঐ কাজিট ঐচ্িছক ও সম্ভাব্য (অপিরহার্য

নয়) একিট িবষয় মাত্র ।

ষষ্ঠ ইমাম হযরত জাফর সািদক (আ.) বেলেছন : মানুষ তার কােজ সম্পূর্ণ পরাধীনও নয় আবার সম্পূর্ণ সার্বেভৗমও নয় ।
বরং এ ক্েষত্ের মানুষ এ দু’েয়র মাঝামািঝই অবস্থান করেছ ।১১

: তথ্যসূত্র

১. পিবত্র কুরআেন মহান আল্লাহ উল্িলিখত দিললিটর প্রিত ইঙ্িগত কের বেলেছন : তােদর রাসূলগণ বেলিছেলনঃ আল্লাহ
(সম্পর্েক িক সন্েদহ আেছ, িযিন নেভামণ্ডল ও ভূমণ্ডেলর স্রষ্টা? (-সূরা আল ইব্রাহীম, ১০ নং আয়াত।

২. মহান আল্লাহ পিবত্র কুরআেন বেলেছনঃ িনশ্চয়ই নেভামণ্ডল ও ভূ-মণ্ডেল মুিমনেদর জন্েয িনদর্শনাবলী রেয়েছ।
আর েতামােদর সৃষ্িটেত ও চারিদেক ছিড়েয় রাখা জীব জন্তর সৃজেনর মধ্েযও িনদর্শনাবলী রেয়েছ িবশ্বাসীেদর জন্য,
িদবা  রাত্িরর  পিরবর্তেন,  আল্লাহ  আকাশ  েথেক  েয  িরিযক  (বৃষ্িট)  বর্ষন  কেরন  অতঃপর  পৃিথবীেক  তার  মৃত্যুর  পর
পুনরূজ্জীিবত  কেরন,  তােত  এবং  বায়ুর  পিরবর্তেন  বুদ্িধমানেদর  জন্েয  িনদর্শনাবলী  রেয়েছ।  (-সূরা  জািসয়া,  ৩

(েথেক ৬ নম্বর আয়াত।



৩.  ‘জংেগ  জামােলর’  যুদ্েধর  সময়  জৈনক  আরব  েবদুঈন  হযরত  ইমাম  আলী  (আ.)-এর  কােছ  এেস  প্রশ্ন  করল  :  ‘েহ  আিমরুল
মু’িমনীন  আপিন  িক  বেলন,  আল্লাহ  এক?  আরব  েবদুঈেনর  এ  ধরেণর  অসমেয়ািচত  প্রশ্েন  উপস্িথত  সকেল  িবরক্ত  হেয়  ঐ
ব্যক্িতেক আক্রমন কের বলল : ‘েহ েবদুঈন! তুিম িক েদখেত পাচ্ছনা েয, আিমরুল মু ’িমনীন এখন এ যুদ্েধর ব্যাপাের
েকমন মানিসক ব্যস্ততার মধ্েয কাটাচ্েছন? হযরত আিমরুল মু’িমনীন আলী (আ.) বলেলনঃ ‘‘ওেক েছেড় দাও! ঐ আরব েবদুঈন
তাই চাচ্েছ, যা আমরা এই দেলর (যুদ্ধরত প্রিতপক্ষ) কােছ চাচ্িছ’’। অতঃপর িতিন ঐ আরব েবদুঈনেক লক্ষ্য কের
বলেলনঃ ‘‘এই েয বলা হেয় থােক ‘আল্লাহ এক’ এ কথার চারিট অর্থ রেয়েছ। এ চারিট অর্েথর মধ্েয দু’েটা অর্থ শুদ্ধ
নয়। এ ছাড়া বাকী দুেটা অর্থই সিঠক। ঐ ভুল অর্থ দুেটা হচ্েছ,  এ রকম েযমনঃ েকউ যিদ বেল েয,  আল্লাহ এক এবং এ
ব্যাপাের (আল্লাহর একত্ববাদ) যিদ সংখ্যার িভত্িতেত কল্পনা কের। তাহেল এ ধরেণর একত্ববােদর অর্থ সিঠক নয়।
কারণঃ  যার  েকান  দ্িবতীয়  েনই,  েসটা  কখেনাই  সংখ্যামূলক  হেত  পাের  না।  েতামরা  িক  েদখেছা  না  েয,  খৃষ্টানরা
আল্লাহর ত্িরত্ববােদ িবশ্বাসী হবার কারেণ কােফের পিরণত হেয়েছ? এর (আল্লাহর একত্ববাদ) অন্য একিট ভুল অর্থ
হচ্েছ  এই  েয,  েযমন  অেনেকই  বেলঃ  অমুক  অেনক  মানুেষর  মধ্েয  একজন।  অর্থাৎ  অমুক  রিহম,  কিরম  খােলেদর  মতই  একজন
সমেগাত্রীয়  মানুষ  মাত্র।  (অথবা  অমুক  তার  সমেগাত্রীয়েদরই  একজন।)  আল্লাহর  ব্যাপাের  এ  ধরেণর  অর্থও  কল্পনা
করা ভুল । কারণ এটা এক ধরেণর সাদৃশ্য মূলক কল্পনা। আর আল্লাহ েয েকান সাদৃশ্য মূলক িবষয় েথেক পিবত্র। আর
আল্লাহর  একত্ববােদর  দু’েটা  সিঠক  অর্েথর  একিট  হচ্েছ,  েযমন  েকউ  বেলঃ  আল্লাহ  এক।  অর্থাৎ  এ  সৃষ্িটজগেত  তার
সাদৃশ্য িকছুই েনই। আল্লাহ প্রকৃতই এ রকম। অন্য অর্থিট হচ্েছ এই েয, েকউ বেল : আল্লাহ এক। অর্থাৎ তাঁর েকান
আিধক্য সম্ভব নয়। িতিন িবভাজ্যও নন  বাস্তেব েযমন সম্ভব নয়,  িচন্তাজগেত কল্পনা করাও তমিন সম্ভব নয়। এটাই

(আল্লাহর স্বরূপ। (িবহারূল আেনায়ার, ৬৫ নং পৃষ্ঠা।

হযরত ইমাম আলী (আ.) আেরা বেলেছনঃ আল্লাহ েক এক িহেসেব জানার অর্থই তাঁর পিরিচিত লাভ করা। (িবহারূল আেনায়ার,
( ২য় খণ্ড, ১৮৬ নং পৃষ্ঠা।

অর্থাৎ মহান আল্লাহর অসীম ও অিবনশ্বর অস্িতত্েবর প্রমাণই তাঁর একত্ববাদ প্রমােণর জন্য যেথষ্ট কারণঃ অসীম
অস্িতত্েবর জন্েয দ্িবতীেয়র কল্পনা আেদৗ সম্ভব নয়।

৪. ৬ষ্ঠ ইমাম হযরত জাফর সািদক (আ.) বেলন : মহান আল্লাহ স্িথর অস্িতত্েবর অিধকারী। িতিন িনেজই তাঁর জ্ঞান।
তাঁর  জন্য  জ্ঞাত  িবষেয়র  েকান  অস্িতত্ব  েনই।  িতিন  িনেজই  তার  শ্রবণ  ক্ষমতা  ।  তার  জন্য  শ্রুত  িবষেয়র  েকান
অস্িতত্ব েনই। িতিন িনেজই তার দর্শন ক্ষমতা । তার জন্য দৃষ্ট িবষেয়র েকান অস্িতত্ব েনই । িতিন িনেজই তার
শক্িতর  পিরচায়ক  তাঁর  জন্য  প্রেয়াগকৃত  শক্িতর  েকান  অস্িতত্ব  েনই।  (িবহারূল  আেনায়ার,  ২য়  খণ্ড,  ১২৫  নং

(পৃষ্ঠা।

এ  িবষেয়  আহেল  বাইত  গেণর  (আ.)  অসংখ্য  হাদীস  রেয়েছ।  এ  ব্যাপাের  ‘নাহজুল  বালাগা’  ‘তাওহীেদ  আইউন’  ও  ‘িবহারূল
(আেনায়ার, (২য় খণ্ড গ্রন্থ সমূহ দ্রষ্টব্য

৫. অষ্টম ইমাম, ইমাম েরজা (আ.) বেলনঃ মহা প্রভু এমন এক জািত, যার সােথ কখেনা আধােরর সংিমশ্রন ঘটেত পাের না।
িতিন এমন এক জ্ঞােনর অিধকারী, েযখােন অজ্ঞতার েকান উপস্িথিতই কল্পনা করা আেদৗ সম্ভব নয়। িতিন এমন এক জীবেনর
অিধকারী, েযখােন মৃত্যুর েকান েছায়া পড়েত পাের না। (িবহারূল আেনায়ার ২য় খণ্ড ১২৯ পৃষ্ঠা।) অষ্টম ইমাম (আ.)



বেলনঃ প্রভুর গুণাবলীর ক্েষত্ের মানুেষরা িতনিট মেত িবভক্ত।

৬. (ক) অেনেক প্রভুর গুণাবলী প্রমাণ করেত অন্যেদর সােথ ঐ গুণাবলীর তুলনা কেরন।

খ) আবার অেনেক গুণাবলী সমূহেক অস্বীকার কেরন। এই দৃষ্িটভঙ্গীিট সিঠক, যা অন্য সকল প্রকােরর গুনাবলীর সােথ)
তুলনা না কেরই পভুর গুণাবলী প্রমাণ কের ।

৭. সূরা আশ শুরা, ১১ নং আয়াত।

৮.  ষষ্ঠ  ইমাম  হযরত  ইমাম  জাফর  সািদক  (আ.)  বেলনঃ  মহান  আল্লাহেক  সময়,  স্থান,  গিত,  স্থানান্তর  অথবা  স্িথরতার
ন্যায়  গুণাবলী  দ্বারা  গুণান্িবত  করা  সম্ভব  নয়।  বরঞ্চ,  িতিনই  স্থান,  কাল,  গিত,  স্থানান্তর  ও  স্িথরতার

(স্রষ্টা।  (িবহারূল  আেনায়ার,  ২য়  খণ্ড,  ৯৬  নং  পৃষ্ঠা।

৯. ষষ্ঠ ইমাম হযরত ইমাম জাফর সািদক (আ.) বেলেছনঃ মহান আল্লাহ সর্বদাই জ্ঞানী, িকন্তু এ জন্েয জ্ঞাত বস্তুর
প্রেয়াজন  তার  েনই।  িতিন  সর্বদাই  ক্ষমতাশীল,  িকন্তু  এ  জন্েয  কুক্িষগত  অস্িতত্েবর  প্রেয়াজন  তার  েনই।
বর্ণনাকারী  (রাবী)  িজজ্েঞস  কেরনঃ  িতিন  িক  ‘কেথাপকথনকারী’ও  ?  হযরত  জাফর  সািদক  (আ.)  বলেলনঃ  কথা  ধ্বংসশীল।
আল্লাহ িছেলন। িকন্তু ‘কথা’ িছল না। অতঃপর িতিন ‘কথা’ সৃষ্িট কেরন। (িবহারূল আেনায়ার, ২য় খণ্ড, ১৪৭ নং পৃষ্ঠা।

(

অষ্টম  ইমাম  হযরত  েরজা  (আ.)  বেলেছনঃ  মানুেষর  ক্েষত্ের  ‘ইচ্ছা’  তার  অন্তেরর  একিট  অবস্থা।  তা  তার  ঐ  অবস্থা  
অনুযায়ী  কাজ  সৃষ্িট  হয়।  িকন্তু  ‘ইচ্ছা’  আল্লাহর  ক্েষত্ের  েকান  সৃষ্িট  বা  বাস্তবায়েনর  নামান্তর  মাত্র।
েকননা, আমােদর মত িচন্তা ধারণা ও িসদ্ধান্ত গ্রহেণর প্রেয়াজন আল্লাহর েনই। (িবহারূল আেনায়ার, ৩য় খণ্ড ১৪৪

(নং পৃষ্ঠা।

১০.  ষষ্ঠ  ইমাম  হযরত  জাফর  সািদক  (আ.)  বেলনঃ  মহান  আল্লাহ  যখন  েকান  িকছু  করার  িসদ্ধান্ত  েনন,  তখন  িতিন  তা
িনর্ধারণ  কেরন।  িনর্ধারেণর  পর  িতিন  তা  মানুেষর  জন্েয  ভাগ্েয  পিরণত  কেরন।  এরপর  তা  িতিন  বাস্তবায়ন  কেরন।

((িবহারূল আেনায়ার , ৩য় খণ্ড, ৩৪ নং পৃষ্ঠা

১১. হযরত ইমাম জাফর সািদক (আ.) বেলনঃ মহান আল্লাহ তার সৃষ্িটর প্রিত অত্যন্ত দয়ালু । তাই তােদরেক পাপ কােজ
িলপ্ত হেত িতিন কখেনাই বাধ্য কেরন না, যােত তারা পাপ জিনত কিঠন শাস্িতেভাগ না কের । মহান আল্লাহর শক্িত ও
ক্ষমতা এর চাইেত অেনক উর্দ্েধ েয,  িতিন িকছু ইচ্ছা করেবন,  আর তা বাস্তবািয়ত হেব না। (িবহারূল আেনায়ার,  ৩য়

(খণ্ড, ৫ ও ৬ নং পৃষ্ঠা।

হযরত  ইমাম  জাফর  সািদক  (আ.)  আরও  বেলন  :  মানুেষর  ক্ষমতার  বাইের  েকান  দািয়ত্ব  তার  উপর  চািপেয়  েদয়ার  েচেয়
আল্লাহর  উদারতা  অেনক  েবশী।  মহান  আল্লাহ  এতই  পরাক্রমশালী  েয,  তার  রাজত্েব  তাঁর  ইচ্েছ  িবেরাধী  েকান  িকছু

(ঘটার িবষয়িটই কল্পনাতীত। (িবহারূল আেনায়ার, ৩য় খণ্ড, ১৫ নং পৃষ্ঠা।


